
জান্নাত ও জাহান্নাম িবতর্ক করল। জাহান্নাম বলল, আমােক
অহংকারী ও প্রতাপশালীেদর দ্বারা প্রাধান্য েদওয়া হেয়েছ।

আর জান্নাত বলল, আমার িক হেলা েয, আমার মধ্েয দূর্বল,
অবেহিলত ও মূল্যহীন েলাক ব্যতীত েকউ প্রেবশ করেব না?

আবূ হুরায়রা রািদয়াল্লাহু েথেক মারফূ‘ িহেসেব বর্িণত, জান্নাত ও জাহান্নাম িবতর্ক
করল। জাহান্নাম বলল, আমােক অহংকারী ও প্রতাপশালীেদর দ্বারা প্রাধান্য েদওয়া হেয়েছ।
আর জান্নাত বলল, আমার িক হেলা েয, আমার মধ্েয দূর্বল, অবেহিলত ও মূল্যহীন েলাক ব্যতীত
েকউ প্রেবশ করেব না? আল্লাহ জান্নাতেক বলেবন, তুিম আমার রহমত েতামার দ্বারা আমােদর

বান্দােদর মধ্েয যােক ইচ্ছা দয়া করব। আর জাহান্নামেক বলেবন, তুিম আমার আযাব। আমােদর
বান্দােদর েথেক যােক ইচ্ছা েতামার দ্বারা আিম আযাব িদব। েতামােদর প্রত্েযকেকই

পূর্ণ করা হেব, তেব জাহান্নাম আল্লাহ তা‘আলার পা না রাখা পর্যন্ত পূর্ণ হেব না। তখন
েস বলেব যেথষ্ট, যেথষ্ট, যেথষ্ট। এ মুহূত্েযই েস পূর্ণ হেব। এবং তার এক অংশ অপর অংেশ
ডুেক পড়েব। আল্লাহ তার মাখলুক েথেক কােরা ওপর যুলুম করেবন না। আর জান্নােতর জন্য

আল্লাহ তা‘আলা নতুন মাখলুক ৈতির করেবন।
[সহীহ] [মুত্তাফাকুন ‘আলাইিহ (বুখারী ও মুসিলম)।]

জাহান্নাম  জান্নােতর  ওপর  বড়াই  কের  েয,  েস  সীমালঙ্ঘনকারী,  অহংকারী  ও  অপরাধীেদর  েথেক
আল্লাহর প্রিতেশাধ েনওয়ার স্থান, যারা আল্লাহর নাফরমািন ও তার রাসূলেক অস্বীকার কেরেছ।
আর জান্নাত এ কারেণ অিভেযাগ করল েয, তার মধ্েয যারা প্রেবশ করেব সাধারণত তারা হেব দূর্বল,
গরীব ও িমসকীন,  বরং তারা হেব িবনয়ী এবং আল্লাহর জন্য অনুগত। এ কথা জান্নাত ও জাহান্নাম
বাস্তেবই  বেলেছ।  আল্লাহ  তােদরেক  অনুভিত,  পিরপক্ক  জ্ঞান,  িবেবক  ও  বাক  শক্িত  িদেয়েছন।
আল্লাহর িনকট েকােনা িকছুই অসম্ভব নয়। আল্লাহ জান্নাতেক বলেলন,  তুিম আমার রহমত েতামার
দ্বারা আমােদর বান্দােদর মধ্েয যােক ইচ্ছা দয়া করব। আর জাহান্নামেক বলেবন, িনশ্চয় তুিম
আমার  আযাব।  আমােদর  বান্দােদর  েথেক  যােক  ইচ্ছা  েতামার  দ্বারা  আিম  তােক  আযাব  েদব।  এিটই
হেলা তােদর উভেয়র মােঝ আল্লাহর ফায়সালা। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতেক সৃষ্িট কেরেছন
তার  বান্দােদর  েথেক  যােক  চান  ও  যােক  তার  জন্য  েযাগ্য  বানােবন  এবং  যার  প্রিত  অনুগ্রহ
করেবন  েসখােন  তােক  প্রেবশ  কিরেয়  দয়া  কেরন।  আর  জাহান্নাম  বািনেয়েছন,  তার  জন্য  েয  তার
অবাধ্য  হয়,  তার  সােথ  ও  তার  রাসূলেদর  সােথ  কুফুরী  কের,  তােদর  জাহান্নাম  দ্বারা  শাস্িত
প্রদান করেবন। এগুেলা সবই তার রাজত্ব িতিন তােত েযভােব চান ক্ষমতা প্রেয়াগ কেরন। িতিন িক
কেরন  েস  সম্পর্েক  তােক  িজজ্ঞাসা  করার  েকউ  েনই,  তেব  তােদরেক  িজজ্ঞাসার  করা  হেব।
জাহান্নােম েকবল েসই প্রেবশ করেব েয স্বীয় কর্ম দ্বারা িনেজর ওপর তা অবধািরত কের িনেয়েছ।
অতঃপর  িতিন  বেলন,  েতামােদর  প্রত্েযেকর  জন্য  রেয়েছ  ভরাট।  এিট  তােদর  জন্য  আল্লাহর  পক্ষ
েথেক প্রিতশ্রুিত েদওয়া েয, তারা উভেয় আপন আপন অিধবাসী দ্বারা পিরপূর্ণ হেব। জাহান্নাম
েথেক এ িবষেয় স্পষ্ট দািব এেসেছ। েযমন, আল্লাহ বেলন, েযিদন আমরা জাহান্নামেক বলেবা, তুিম
িক পিরপূর্ণ? আর েস বলেব, আরও েবিশ আেছ িক? আল্লাহ তা‘আলা শপথ কেরেছন েয, জাহান্নামেক িতিন
মানুষ ও  িজন্ন দ্বারা পিরপূর্ণ করেবন। জান্নাত ও  জাহান্নাম হেলা িহসােবর পর  বনী আদম ও

https://sunnah.global/hadeeth/


িজন্নেদর আবাসস্থল। েয ব্যক্িত ঈমান আনল, এক আল্লাহর ইবাদত করল এবং তার রাসূেলর অনুসরণ
করল, তার িঠকানা হেব জান্নােত। আর েয কুফুরী করল, অহংকার করল এবং নাফরমািন করল, তার িঠকানা
জাহান্নাম। িতিন বেলন, “তেব জাহান্নাম আল্লাহ তা‘আলার পা না রাখা পর্যন্ত পূর্ণ হেব না।
তখন েস বলেব যেথষ্ট, যেথষ্ট, যেথষ্ট। তখন েস পূর্ণ হেব। আর একিট অংশ অপর অংেশর মধ্েয ডুেক
পড়েব।  আল্লাহ  তার  মাখলুক  েথেক  কােরা  ওপর  জুলুম  করেবন  না।”  সুতরাং  জাহান্নাম  আল্লাহ
তা‘আলার পা না রাখা পর্যন্ত পিরপূর্ণ হেব না। তখন একিট অংশ অপর অংেশর সােথ িমেশ যােব এবং
একত্র হেব। যারা তােত রেয়েছ তােদর ওপর েস সংকীর্ণ হেব। এভােব েস পিরপূর্ণ হেব, েতামার রব
কােরা ওপর অিবচার করেবন না। েকােনা প্রকার িবকৃিত ও অর্থ শূন্য করা ছাড়া এবং ধরণ ও তুলনা
বর্ণনা ছাড়া আল্লাহর জন্য পা সাব্যস্ত করা ওয়ািজব। অতঃপর িতিন বেলন, “আর জান্নােতর জন্য
আল্লাহ তা‘আলা নতুন মাখলুক আিবষ্কার করেবন।” তেব জান্নাত যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা
নতুন মাখলুক সৃষ্িট না করেবন ততক্ষণ পর্যন্ত ভরেব না। আর তােদর দ্বারা তা পূর্ণ করা হেব।
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